
িকয়ামেতর িদন আল্লাহর িনকট সবেচেয় িনকৃষ্ট মানুষ েসই
ব্যক্িত হেব, েয স্ত্রীর সঙ্েগ িমলন কের এবং স্ত্রী তার

সঙ্েগ িমলন কের। অতঃপর েস তার (স্ত্রীর) েগাপন কথা
প্রকাশ কের েদয়।

আবূ সাঈদ খুদরী রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক মারফু িহেসেব বর্িণত, “িকয়ামেতর িদন
আল্লাহর িনকট সবেচেয় িনকৃষ্ট মানুষ েসই ব্যক্িত হেব, েয স্ত্রীর সঙ্েগ িমলন কের এবং

স্ত্রী তার সঙ্েগ িমলন কের। অতঃপর েস তার (স্ত্রীর) েগাপন কথা প্রকাশ কের েদয়।”
[সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন।]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সংবাদ েদন েয, “িকয়ামেতর িদন আল্লাহর িনকট
সবেচেয় িনকৃষ্ট মানুষ হেব এ  িখয়ানেতর েদােষ েদাষী ব্যক্িত। অর্থাৎ েয ব্যক্িত স্বামী-
স্ত্রীর  ঘেরর  েগাপন  িবষয়  স্েবচ্ছায়  প্রকাশ  কের  যা  স্বামী  স্ত্রী  ছাড়া  েকউ  জােন  না।  এ
হাদীসিটেত ব্যক্িতর েসসব িবষয়েক প্রকাশ করা হারাম করা হেয়েছ, েযসব উপেভাগ্য িবষয় ও তার
িবস্তািরত  িবশ্েলষণ  তার  মােঝ  ও  তার  স্ত্রীর  মােঝ  সংঘিটত  হয়  এবং  নারী  েয  কথা-কর্ম  ও
অঙ্গভঙ্গী  প্রকাশ  কের।  তেব  শুধু  সহবােসর  কথা  আেলাচনা  করা  যিদ  তােত  েকান  উপকার  বা
প্রেয়াজন  না  থােক  তাও  অপছন্দনীয়।  কারণ,  তা  রুিচর  পিরপন্থী।  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন. েয আল্লাহ ও আিখরাত িদেবেসর প্রিত িবশ্বাস কের েস েযন ভােলা
কথা বেল অথবা চুপ থােক। আর যিদ তা বলার প্রেয়াজন েদখা েদয় বা তােত েকােনা ফায়দা থােক েযমন,
তার স্ত্রী েথেক িবরত থাকােক িতরস্কার করা হয় বা স্ত্রী তার ব্যাপাের সহবােস অক্ষম হওয়ার
দািব  কের  অথবা  এ  জাতীয়  িকছু,  তখন  তা  বলার  মধ্েয  কল্যাণ  থাকার  কারেণ  েকান  অসুিবধা  েনই।
কারণ, সুন্নাহ এর ওপর প্রমাণ।
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